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যাদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগন ঈর্ষা করবেন

আল্লাহর জন্য যারা একে অপরকে ভাল�োবাসে 160
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অধিক যিকিরকারী কবরের আজাব থেকে মুক্ত 164
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দানকারী কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাবেন 165
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মুয়াজ্জিনের গুনাহ মাফ 185
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লেখকের কথা
আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস স্বলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসূলিল্লাহ, আম্মাবা'দ, 
ঈমানের পর আমল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনার পরেই 
নেক আমলের কথা উল্লেখ করেছেন আর আমলের মাধ্যমেই গুনাহের 
পাল্লার চেয়ে নেকীর পাল্লা ভারী করতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে যাওয়া 
সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসাবে 
কবুল করুন, আমিন।

বইটাতে জান্নাত লাভের ১৭০ টি আমল রয়েছে যা কুরআন এবং সহীহ 
হাদিস থেকে চয়ন করা আলহামদুলিল্লাহ। বইটা করতে প্রায় ১১ বছরে 
৮০০ এর মত বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, যখনই এমন 
ক�োন হাদিস চ�োখের সামনে পেতাম যেই হাদিসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই এই আমল করলে জান্নাত তখনই সেই হাদিসটা 
টুকে নিতাম এবং পরে সেটার তাহক্বীক দেখে সহীহ নাকি যইফ নির্ণয় করে 
সহীহ হলেই কেবল সংগ্রহে রাখতাম। বইটার মাধ্যমে আল্লাহর ক�োন একজন 
বান্দার একটা আমলও যদি কবুল হয়ে জান্নাতে যেতে পারেন সেটা আমার 
জন্য হবে সবচেয়ে বড় পাওয়া। শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানি (হাফি.)
বইটার শারঈ সম্পাদনা করে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা শাইখকে সহ এই 
বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই দুনিয়া আখিরাতে নিরাপত্তা দান করুন আর 
বইটাকে আমাদের সহ পাঠকদের সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন, 
- আমিন।
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সম্পাদকের কথা
ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, ওয়াস স্বলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রসূলিল্লাহ। 
'জান্নাত লাভের ১৭০ আমল' বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত  আমার পড়া 
আলহামদুলিল্লাহ, কেননা আমাকে এই দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিল�ো যেন আমি 
বইটির শারঈ সম্পাদনা করে দিই। বইটিতে জান্নাত লাভের এতগুল�ো আমল 
নিয়ে আসা হয়েছে তবুও আবার শুধুমাত্র সহীহ এবং হাসান হাদিসের মানদন্ডে 
যা সত্যিই বিস্ময়কর এবং খুবই উপকারী। যারা জান্নাত যেতে চায় তাদের 
আমল কেমন হওয়া উচিত, ক�োন কাজগুল�ো করলে তারা সহজেই জান্নাতে 
যেতে পারবে এমন অসংখ্য হাদিস এই বইতে রয়েছে। আমলকারীদের জন্য 
এটা অন্যতম সেরা একটা বই হবে আশা করছি ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ 
তা'আলার কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন বইটিকে ঘরে ঘরে প�ৌঁছে দেন, 
অসংখ্য মানুষকে বইটির মাধ্যমে জান্নাতের পথ দেখান আর আমাদেরকেও 
এই উসিলায় জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন, আমিন।

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী।
মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া।
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!
জান্নাতের বিবরণ সম্পর্কে কিছু কথা

প্রতিটি মুসলিমের সবচেয়ে বড় যেই চাওয়াটা থাকে তা হচ্ছে জান্নাত, জান্নাতে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আল্লাহ তা'য়ালার দিদার লাভ। এই নিয়ামত পাওয়ার 
চেয়ে বড় ক�োন�ো নিয়ামত ক�োন�ো বান্দার জন্য অন্য কিছু হতে পারে না। 
জান্নাত এমন এক নিয়ামত যা বান্দার সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিবে, সেখানে 
শুধু সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য, মন যা চায় তাই পাওয়া, ক�োন�ো অতৃপ্তি নেই, ক�োন�ো 
অভাব নেই, ক�োন�ো অসুস্থতা নেই, ক�োন�ো বার্ধক্য নেই, নেই ক�োন মানবীয় 
ত্রুটি যা দুনিয়ায় থাকতে ছিল�ো। এই মহা সুখের জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন,
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হে আমার বান্দাগণ! আজ ত�োমাদের ক�োন�ো  ভয় নেই এবং ত�োমরা দুঃখিতও 
হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী 
(মুসলিম) ছিলে। ত�োমরা এবং ত�োমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে 
প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরান�ো হবে, 
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সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। 
সেখানে ত�োমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, ত�োমরা ত�োমাদের কর্মের 
ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে ত�োমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর 
ফলমূল, তা থেকে ত�োমরা আহার করবে। - (সূরা যুখরুফ: ৬৮-৭৩)

আল্লাহ তা'আলা আর�ো বলেন,

بَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ 
ْ
اتٍ وَعُيُونٍ يَل مِينٍ فِي جَنَّ

َ
امٍ أ

َ
قِينَ فِي مَق تَّ

ُ ْ
إِنَّ ال

 
َ

اكِهَةٍ آمِنِينَ ل
َ
لِّ ف

ُ
جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِك لِكَ وَزَوَّ

َٰ
ذ

َ
ابِلِينَ ك

َ
مُتَق

 مِنْ 
ً

ضْل
َ
جَحِيمِ ف

ْ
ابَ ال

َ
اهُمْ عَذ

َ
وَوَق  ۖ ىٰ 

َ
ول

ُ ْ
 ال

َ
ة

َ
وْت

َ ْ
 ال

َّ
وْتَ إِل

َ ْ
ونَ فِيهَا ال

ُ
وق

ُ
يَذ

عَظِيمُ
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َٰ
كَ ۚ ذ رَبِّ

নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে ও ঝর্ণারাজিতে, 
ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখ�োমুখি হয়ে বসবে। 
এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তল�োচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। 
সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। [ইহকালে] প্রথম 
মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে 
জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। [এ প্রতিদান] ত�োমার প্রতিপালকের 
অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই ত�ো মহা সাফল্য। - (সূরা দুখান: ৫১-৫৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 

وۡرًا
ُ
نۡث ؤًا مَّ

ُ
ؤۡل

ُ
یۡتَہُمۡ حَسِبۡتَہُمۡ ل

َ
ا رَا َ

دُوۡنَ ۚ اِذ
َّ
ل

َ
خ دَانٌ مُّ

ۡ
یۡہِمۡ وِل

َ
ُ عَل

وۡف
ُ
وَ یَط

আর তাদের উপর প্রদক্ষিণ করবে চির কিশ�োরগণ, যখন আপনি তাদেরকে 
দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। - (সূরা আদ-দাহর: ১৯)

 
ُ
ۃ

َ
ئِک

ٰٓ
ل
َ ۡ
تِہِمۡ وَ ال یّٰ رِّ

ُ
زۡوَاجِہِمۡ وَ ذ

َ
ا وَ  ئِہِمۡ 

ٓ
بَا

ٰ
ا حَ مِنۡ 

َ
وۡنَہَا وَ مَنۡ صَل

ُ
ل

ُ
دۡخ تُ عَدۡنٍ یَّ جَنّٰ

لِّ بَابٍ
ُ
نۡ ک یۡہِمۡ مِّ

َ
وۡنَ عَل

ُ
ل

ُ
یَدۡخ
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স্থায়ী জান্নাতসমূহ, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, 
পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও। আর 
ফেরেশতাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। - (সূরা রা’দ: 

২৩)

رۡفِ عِیۡنٌ
َّ
صِرٰتُ الط

ٰ
وَ عِنۡدَہُمۡ ق

তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না ডাগর চ�োখ বিশিষ্ট (হূরীগণ)। - (সূরা আস-

সাফফাত: ৪৮)

 
ُّ

ذ
َ
ل

َ
فُسُ وَ ت

ۡ
ن
َ ۡ
تَہِیۡہِ ال

ۡ
ش

َ
ۚ وَ فِیۡہَا مَا ت وَابٍ 

ۡ
ک

َ
ہَبٍ وَّ ا

َ
نۡ ذ یۡہِمۡ بِصِحَافٍ مِّ

َ
 عَل

ُ
اف

َ
یُط

لِدُوۡنَ
ٰ

تُمۡ فِیۡہَا خ
ۡ
ن

َ
عۡیُنُ ۚ وَ ا

َ ۡ
ال

স্বর্ণের থালা ও পানপাত্ৰ নিয়ে তাদেরকে প্ৰদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন 
যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে ত�োমরা স্থায়ী 
হবে। - (সূরা যুখরুফ: ৭১)

نُوۡنٌ
ۡ

ک ؤٌ مَّ
ُ
ؤۡل

ُ
ہُمۡ ل نَّ

َ
ا
َ
ہُمۡ ک

َّ
مَانٌ ل

ۡ
یۡہِمۡ غِل

َ
 عَل

ُ
وۡف

ُ
وَ یَط

আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরাঘুরি করবে কিশ�োরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত 
মুক্তা। - (সূরা আত্ব তূর:  ২৪)

জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য 
হাদিস বর্ণনা করেছেন তার কিছু নিচে উল্লেখ করা হল�ো, 

عْدَدْتُ لِعِبَادِي 
َ
الَ اُلله أ

َ
الَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم ق

َ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِيْ هُرَيْرَة

َ
أ

رَءُوْا 
ْ
اق

َ
رٍ ف

َ
بِ بَش

ْ
ل

َ
ى ق

َ
رَ عَل

َ
ط

َ
 خ

َ
نٌ سَمِعَتْ وَل

ُ
ذ

ُ
 أ

َ
تْ وَل

َ
 عَيْنٌ رَأ

َ
الِحِيْنَ مَا ل الصَّ

عْيُنٍ
َ
ةِ أ رَّ

ُ
هُمْ مِنْ ق

َ
فِيَ ل

ْ
خ

ُ
فْسٌ مَا أ

َ
مُ ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
ل

َ
تُمْ ف

ْ
إِنْ شِئ

আবূ হুরাইরা  হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেন, “মহান 
আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত 
রেখেছি, যা ক�োন�ো  চক্ষু দর্শন করেনি, ক�োন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার 
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সম্পর্কে ক�োন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।’ ত�োমরা চাইলে এ আয়াতটি 
পাঠ করতে পার; যার অর্থ, “কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের 
বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” - (সূরা 

সাজদাহ: ১৭; সহীহ বুখারী: ৩২৪৪ )

 
َ
ة جَنَّ

ْ
لِجُ ال

َ
لُ زُمْرَةٍ ت وَّ

َ
الَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم أ

َ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِيْ هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

 
َ

وَل وْنَ 
ُ
يَمْتَخِط  

َ
وَل فِيْهَا  يَبْصُقُوْنَ   

َ
ل بَدْرِ 

ْ
ال  

َ
ة

َ
يْل

َ
ل مَرِ 

َ
ق

ْ
ال صُوْرَةِ  ى 

َ
عَل صُوْرَتُهُمْ 

وَمَجَامِرُهُمْ  ةِ  فِضَّ
ْ
وَال هَبِ 

َّ
الذ مِنْ  هُمْ 

ُ
اط

َ
مْش

َ
أ هَبُ 

َّ
الذ فِيْهَا  آنِيَتُهُمْ  وْنَ 

ُ
ط وَّ

َ
يَتَغ

لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ 
ُ
سْكُ وَلِك ِ

ْ
حُهُمْ ال

ْ
 وَرَش

ُ
ة وَّ

ُ
ل
َ
الأ

حُوْنَ  بٌ وَاحِدٌ يُسَبِّ
ْ
ل

َ
وْبُهُمْ ق

ُ
ل

ُ
ضَ ق

ُ
بَاغ

َ
 ت

َ
 بَيْنَهُمْ وَل

َ
ف

َ
تِل

ْ
 اخ

َ
حُسْنِ ل

ْ
حْمِ مِنْ ال

َّ
الل

ا  وَعَشِيًّ
ً
رَة

ْ
اَلله بُك

আবূ হুরাইরা  হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, 
“জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। 
অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় 
জ্যোতির্ময় হবে। তারা [জান্নাতে] পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, 
থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম 
হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী 
হবে আয়তল�োচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠাম�ো, আদি পিতা 
আদমের আকৃতিতে হবে [যাদের উচ্চতা হবে] ষাট হাত পর্যন্ত।” - (সহীহ 

বুখারী: ৩২৪৫)

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে যে, “[জান্নাতে] তাদের পাত্র হবে 
স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের 
জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের স�ৌন্দর্যের দরুন গ�োশত ভেদ করে 
পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে ক�োন মতভেদ থাকবে 
না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের 
মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।”
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ى 
َّ

صَل  ِ
َّ

الل رَسولِ  ى 
َ
إِل عُهُ 

َ
يَرْف الِمنْبَرِ  ى 

َ
عَل سَمِعْتُهُ  الَ 

َ
ق  

َ
عْبَة

ُ
ش بْنِ  غيرَةِ 

ُ
الم عَنْ 

نَا سُفْيانُ بْنُ 
َ
ث هُ حَدَّ

َ
 ل

ُ
فْظ

َّ
مِ وَالل

َ
رَ بْنُ الحَك

ْ
نِي بِش

َ
ث الَ وَحَدَّ

َ
مَ ق

َّ
يْهُ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

الل

بْنَ   
َ
غيرَة

ُ
الم سَمِعْتَ  يَقُولُ  عْبيُّ  الشَّ سَمِعَا  بْجَرَ 

َ
أ وابْنُ   

ٌ
رِّف

َ
مُط نَا 

َ
ث حَدَّ  

َ
عُيَيْنَة

بْجَرٍ 
َ
رَاهُ ابْنُ أ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
عَهُ أ

َ
الَ سُفْيانُ رَف

َ
ى الِمنْبَرِ ق

َ
بِرُ بِهِ النّاسَ عَل

ْ
 يُخ

َ
عْبَة

ُ
ش

مَا  بَعْدَ  رَجُلٌ يَجيءُ  الَ هوَ 
َ
 ق

ً
ة

َ
زِل

ْ
مَن ةِ  هْلِ الجَنَّ

َ
أ ى 

َ
دْن

َ
أ مَا  هُ  رَبَّ لَ مُو�سَى 

َ
سَأ الَ 

َ
ق

دْ 
َ
 وَق

َ
يْف

َ
يْ رَبِّ ك

َ
أ يَقُولُ 

َ
 ف

َ
ة لْ الجَنَّ

ُ
دْخ

ُ
ا هُ 

َ
ل الُ 

َ
يُق

َ
 ف

َ
ة ةِ الجَنَّ هْلُ الجَنَّ

َ
أ لَ 

َ
دْخ

َ
أ

لَ 
َ
مَث كَ 

َ
ل يَكونَ  نْ 

َ
أ ى  رَ�ضَّ

َ
ت

َ
أ هُ 

َ
ل الُ 

َ
يُق

َ
ف اتِهِمْ 

َ
ذ

ْ
خ

َ
أ وا 

ُ
ذ

َ
خ

َ
وَأ هُمْ 

َ
مَنازِل النّاسُ  زَلَ 

َ
ن

هُ وَمَعَهُ ـ
ُ
ل

ْ
لِكَ وَمِث
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মুগীরা ইবনে শু’বা  হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, “মুসা স্বীয় 
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘জান্নাতিদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতি 
কে হবে?’ আল্লাহ তা‘আলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি ল�োক, 
যে সমস্ত জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর [সর্বশেষে] আসবে। তখন 
তাকে বলা হবে, ‘তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।’ সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমি 
কিভাবে [ক�োথায়] প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত ল�োক নিজ নিজ জায়গা দখল 
করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে।’ তখন তাকে বলা হবে, ‘তুমি 
কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে ক�োন রাজার মত ত�োমার রাজত্ব 
হবে?’

সে বলবে, ‘প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট।’ তারপর আল্লাহ বলবেন, ‘ত�োমার 
জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর 
সমতুল্য [অর্থাৎ ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল]।’ সে পঞ্চমবারে বলবে, 
‘হে আমার প্রভু! আমি [ওতেই] সন্তুষ্ট।’ তখন আল্লাহ বলবেন, ‘ত�োমার 
জন্য এটা এবং এর দশগুণ [রাজত্ব ত�োমাকে দেওয়া হল]। এ ছাড়াও ত�োমার 
জন্য রইল সে সব বস্তু, যা ত�োমার অন্তর কামনা করবে এবং ত�োমার চক্ষু 
তৃপ্তি উপভ�োগ করবে।’ তখন সে বলবে, ‘আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!’ 
[মুসা] বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতি কারা 
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হবে?’ আল্লাহ তা‘আলা বললেন, ‘তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে 
আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ র�োপণ করেছি এবং তার 
উপর সীল-ম�োহর অংকিত করে দিয়েছি [যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ 
তা দেখতে না পায়]। সুতরাং ক�োন চক্ষু তা দর্শন করেনি, ক�োন কর্ণ তা শ্রবণ 
করেনি এবং ক�োন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।” - (সহীহ মুসলিম: ৩৫৩)
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ  হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
 বললেন, “সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে 
[বা বুকে ভর দিয়ে] চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আজ্জা 
ওয়াজাল বলবেন, ‘যাও জান্নাতে প্রবেশ কর�ো।’ সুতরাং সে জান্নাতের কাছে 
এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে 
বলবে, ‘হে প্রভু! জান্নাত ত�ো পরিপূর্ণ দেখলাম।’ আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল 
বলবেন, ‘যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর�ো।’ তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার 
ধারণা হবে যে, জান্নাত ত�ো ভরে গেছে।

তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, ‘হে প্রভু! জান্নাত ত�ো ভরতি দেখলাম।’ 
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তখন আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল বলবেন, ‘যাও জান্নাতে প্রবেশ কর�ো। ত�োমার 
জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ [পরিমাণ বিশাল জান্নাত]! 
অথবা ত�োমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ [পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল]!’ তখন 
সে বলবে, ‘হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ�ো? অথবা আমার সাথে 
হাসি-মজাক করছ�ো অথচ তুমি বাদশাহ [হাসি-ঠাট্টা ত�োমাকে শ�োভা দেয় 
না]।’ বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ -কে এমনভাবে হাসতে 
দেখলাম যে, তাঁর চ�োয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল�ো। তিনি বললেন, 
“এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতি।” - (সহীহ বুখারী: ৬৫৭১)
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আবূ সাঈদ খুদরী  হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে 
এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় ক�োন�ো আরওহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে 
প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘ�োড়ায় চড়ে একশ�ো বছর চললেও তা 
অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।’ - (রিয়াযুস স্বা-লিহীন: ১৮৯৫  সহীহ) 

এটিকেই আবূ হুরাইরা  হতে বুখারী - মুসলিম সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন 
যে, “একটি সওয়ার [অশ্বার�োহী] তার ছায়ায় একশ�ো বছর ব্যাপী চললেও 
তা অতিক্রম করতে পারবে না।”
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